রলজ্ছে! 


১০ 
, ১৪ ২০১, 


সোমবার, ১৪ জুন ২০১০ 


জ্বরে কাপে সংসার 
মাথা আজ ফাকা 
গোলে গোলে মহাগোল 
বাবা আজ কাকা 


রসমঞ্জরি 


ভ্রু সপ্তাহের বিজ্ঞাপন 


আফ্রিকা মহাদেশ মানেই গহিন অরণ্য, পাখির কলতান, হরেক রকম পশ্ুপাখির 


উপস্থিতি । সেই মহাদেশেরই একটি দেশে এবার হচ্ছে বিশ্বকাপ । নতুন এই মহাদেশে 


বিশ্বকাপকে স্বাগত জানিয়ে করা বিজ্ঞাপন । বিজ্ঞাপনী সংস্থ: ডোবারম্যান ক্রিয়টভ, ঠোভেনিয়া। 


ৃ 


র্‌ 
£ 


থাকে, পাত্তা দিতে 

না 

আপনার পাশ দিযে কাউকে যেতে দেখলে 
করেন? 

(ক) সালাম দিয়ে চলে যান (খ) দুর্দান্ত এ' 

ফাউল করে বসেন (গ) মাতারাজ্জির মতো 


ল্লেজিং করতে থাকেন, 
৩ ১০০ মিটার স্টরিন্টে দৌড়াতে গেলে কী 


করেন? 
ক) মনোযোগ দিয়ে থাকেন 
হতো ডর পোডেরাতে 
'অফসাইড" “অফসাইড' বলে টেচাতে থাকেন। 
গে) দৌড়ানোর সময় বল পাস পাবেন এই. 


ইচ্ছে করে 


(ক) পেশা হিসেবে কোচিং করানোর ইচ্ছে 


টবল কৌতুক 


জর পরিসংখ্যানের বেশিষ্ট্যই হলো 


পড়ো, তাহলে আরও বড় বিপদ । 
২ রস+আলো । ১৪ জুন ২০১০ 


দেখাতে বাধ্য হব। 
অধিনায়ক : আর আমি যদি মুখে না 
বলে সুনে মনে ভাবি, তাহলে? 
: তাহলে তো আর আমার 
করার নেই। 
ধিনায়ক : ও আচ্ছা, তো আমাকে 
একটু ভাবার সময় দাও দেখি। 


বাড়িতে নাতি-নাতনির সঙ্গে চাপা 


বিচারের পর কারাগারে সৌবাচছে 

এমন 
দেখে আপনি কী করেন? টি 
(ক) কাহিনির অনুধাবন করে চোখ 


করম্ণতু 
মুছতে থাকেন (খ) গোল! গোল! বলে লাফিয়ে 
। (গ) বাজে রেফারিং বলে উত্তেজিত 
হয়ে ওঠেন 


১। ক-১০, খ-৮, গ-৬ 
২। ক-৬, খ-১০, গ-৮ 
ও । ক-৬, খ-১০, গ-৮ 
৪ ক-১০, খ-৬, গ-৮ 
৫ । ক-৬, খ-১০, গ-৮ 


৯৪০: 
8০: ফুটবলার 
-৫ ৩০ : ফুটবলারের জাতও না 


পু ১৫৮, নানি নব 
দন্তস 
রা 
ঢু ঘরে ঘরে তীব্র লড়াই রমার টিন 
হ্যা, ভাই! এ এক চরম ক্লাইমেক্স। বাড়িতে বাড়িতে আজ আজো 
টি. বিদেশি পতাকা। কিন্তু একি! স্ব মানুষের মধ্যে কেন এত, গালে তার তিল 7 
এক-5:5551 ইহা নাজির 7 
ছু ভাই, সগৌর্বে চলিতেছে ফিফা আয়োজিত ফুটবলের সবচেয়ে চিগনারলেনি ১ 
বড় আসর বিশ্বকাপ...বিশ্বকাপ, । একটি কাপের জনা আমার 
ও২টিদেশের মহা লড়াই লুল কি নু শষ মাডিতে 
নয়। লড়াই আরও আছে; অরকার আদায়ের লড়াই। বিমোটি হালা এ 
কন্ট্রোলের ওপর কর্তৃত প্রতিষ্ঠার লড়াই। ঘটনা হলো, বিশ্বকাপ প্র ৫ ডি 
শুরু হয়ে যাওয়ায় টিভি দেখা এবং রিমোট কন্ট্রোলের ওপর এ নৈরেরারা 
আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘরে ঘরে দুটি দলের সৃষ্টি পলা 
হয়েছে। একদল বিশ্বকাপ্রে খেলা দেখতে চায়। সাধারণত রর 
খুব ভালোবাসি! নে তি 
নু 61 ] 
লড়াই করে & 
ছেলে আর বাপে 
সেহ 
আজকে বিশ্ব কাপে! 
ন্ 
খেলা দেখি আর কই রি 
সান্বাতে চোখ রাখি 
দক্ষিণ 
উড়ে যায় মনপাখি! 
নু 
বিশ্ব কীপায় 9৫ 
নাক ছানা ড্যাং ড্যাং টা 
আর কিছু নয় 4 
মাত্র দুটি ঠ্যাং! 
359495550005158100016]2911,00 
* অনাগ্রহী কাব্য 
অনিক খান 
ওরা কাপের এই উত্তেজনা 
আমি গায়ে মাখি না 
নজুরি, ডোপ, সান্থা নাচের 
পদ্ধতিতে রাখিনা 
রেকর্ড করা সিরিয়াল্‌ বিপক্ষ দলের কাছে হস্তান্তর করা যেতে আমার কিছু যায় না এসে 
পারে । এতে দুই দলই শান্ত হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে তোমাদেরই 'বিশ্বকাগ' 
বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়। আশা করি, কর্তৃপক্ষ এ বাংলাদেশের ফ্যান আমি ভাই 
ব্যাপারটি ভেবে দেখবে । আমার তো “অস্পৃশ্য কাপ' । 


রস ক্যাপশন-১০-এর বিজয়ী হলেন_ 
, মায়া ভবন 
মোহাম্মদপুর, ঢাকা । 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক থম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | 4091] : 18021101500-210.10 


টুকরো ফুটবল 


সংগ্রহ ও অনুবাদ : রাজীব হাসান 


প্রতিপক্ষ /পনাল্টি 
পেয়ে গেল ইতালি। শট নিতে রে 
এলেন সনির পানা 


৪ রস+আলো ১৪ জুন ২০১০ 


১৯৩৪ বিশ্বকাপের ফাইনাল শেষ 


পায়ে ফুটবল 
সু তো বেড়ে উঠা হই 
ফেলেছিলেন | 


ইউ নিউ 


কী আর করা, মন খারাপ করেই 
টে ছে দিওনা টি 


অনুর থক বা কে বরথ 
হচ্ছে ফিফা! 


মলাট রস 


খেলোয়াড়দের কাজ পা.দিয়ে খেলা । তাই বলে মুখ কিন্তু বন্ধ থাকে না তাদের । অদ্ভুত সব কথাবার্তা ও 


বেফীস মন্তব্য করে মাঠের 


বাইরেও জমিয়ে রাখেন তারা, হন পত্রিকার শিরোনাম । খেলোয়াড়দের তেমনি 


মজার মজার কথা ওয়েবসাইট থেকে আতিপাতি করে খুঁজে বের করেছেন আলিয়া রিফাত 


যর রেরোছ কারণ আমরা জিতিনি।__ রোনালদো, 
ত্রাজিলিযান স্ট্রাইকার । 


হন পাতে ইংলিশ হী এবং 


পা সুখী হওয়া স্তর আমি ত্ডটাই খী, কিন্তু 
আমি আগে আরও সুখী ছিলাম ।-_উগো ওহিওগু, সাবেক 
ইংলিশ ফুটবলার | 


বলি, ফুটবলে মাযারে কতা 
জহি হচ্ছিল 
মনে 
বিদেশে আছি।- ইয়ান রাশ, সাবেক ইলিশ ফুটবলার । 
আনি সব উন লারা টা আছো পরত? 
তার্পর ডান পায়ের মোজা ।_ব্যারি ভেনিসন, সাবেক 


দারুণ ছিল, যদিও আমি সেখানে 
ইলিশ ফুটবূলার । 

একজন ম্যানেজারকেই 

পেয়েছি এবং তিনিই সেরা ।_-ডেভিড বেকহাম, ইংলিশ 


মিডফিল্ডার । 
আমি ক্েনো ইতালিয়ান বের হয়ে খেলতে চাই 
যেমন, ।_ মার্ক ড্াপার, সাবেক ইংলিশ 


॥ 
মাঝে মাঝে আপনাকে গোল দিতে হয়। 
অরি. ফ্রেঞ্চ ফুটবলার । 


জর আমি কখনোই যেতে চাইনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি 
এখানেই থাকব। আশা করি তার পরেও ।_ ত্যালান 
শিয়েরার, সাবেক ইংলিশ ফুটবলার, নিউক্যাসল; 
ইউনাইটেড ক্লাব সম্পর্কে। 
জর আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে আপনি 

জিতবেনই | আমরা বিশ্বাস করি, আমরাই জিত্ব, 

আর আমরা ইমো 
থেকে বিদায় নিই ।-_পিটার শিলটন, সাবেক ইংলিশ 
গোলকিপার 
জর আমার বাবা-মা সব সময়ই আমার পাশে ছিলেন। 
যখন আমার বয়স সাত তখন থেকে ।--ডেভিড বেকহাম, 
ইলিশ মিডফিল্ডার 
জর জেতা আসলে কোনো ব্যাপারই না, যতক্ষণ আপনি 
জিতবেন ।_-ভিনি জোল্গ, ফুটবলার। 
আল বে হা এটা নুন হুদ 
কার্ড ছিল এবং তিনি তা 


নয়, সে আসলে 


আগেই, 

বিজয়ীকে পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষমেশ দুই দলই 
সমান হয়ে গেল ইয়ান ম্যাকনেইল। 
জ যদি তুমি ঠায় দাড়িয়ে থাকো, তাহলে কেবল 
এ তে পা নর সদর দিক! 
পিটার শ্লিটন, ইংলিশ গোলকিপার 
জর রেফারি দাড়িয়ে হিল উললমবভাবে, ঠিক ১৫ গজ দূরে। 

_ কেভিন কিগান, ফুটবলার । 
জর আমি একবার বলেছিলাম, গাজ্জার আইকিউ তার 
শার্টের নম্বরের চেয়ে কম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 
আইকিউ কী?__সাবেক আইরিশ ফুটবলার জর্জ বেস্ট, 


সে বা পায়ে ফুটবলে লাথি মারতে পারে না, বল হেড 
করতে পারে না, গোল করতেও পারে না। তা ছাড়া তার 
আর সবই ঠিক আছে।-_জর্জ বেস্ট, ইংলিশ মিডফিল্ডার; 
ডেভিড বেক্হাম সম্পর্কে । 

নামান রেলের তে 
এমন হলো । এ এক অদ্ভুত | একই ম্যাচে 
হলের চিএ আনান বলে মূনে পৃড়ে না। 
এমনকি যখন ছোট ছিলাম তখনো না।_জিনেদিন 

জিদান, সাবেক ফ্রেঞ্চ ফুটবলার । 

জ। আমি আমার সেরা পারফ্রম্যান্সটিই দেখিয়েছি, এমন 
অপবাদ আমাকে কখনোই দিতে পারবেন না।-_আযালান 


শিয়ারার। 

কাকা টু চে লোকভর্তি বাড়ির সমন খেলা 
হল দিত তুমি জিতবে, তাহলে 

ছা করোযে 

হা 
সাবেক ব্রিটিশ ফুটবলার । 


১৪ জুন ২০১০। রস+আলো। € 


টিপ, ফুটবল এমন একটি খেলা, 
যে খেলায় ২২ জন প্লেয়ার ৯০ 
মিনিট দৌড়াদৌড়ি করবে এবং শেষ 
পর্যন্ত জার্মানি জিতবে 


তবে। 


হায় কপাল! ফুটবল খেলায় | আপনার হাতে লাঠি দেখাই তো আমার মাথা 

বল যাইব গোলবারের দিকে, খারাপ । আপনে কি হকি না গলফ খেলবার, 
কিনা নামছেন, নাকি রেফারিরে পিটাইতে চান। আমি 

ক্যামতে বুঝতাম কন দেহি? 


ভাই, এইভাবে পাড়া দিয়া ধরছেন ক্যান? বিশ্বাস বলটা হাতে নিহি বইল্যাই বাশি বাজাইয়া হান্ডবল 
করেন, আমি লাদেন না। তা ছাড়া আমার হ্যান্ডবল কইরা 
অভ্যন্তরে যে গ্যাস আছে" ইরাকের 

অভ্যন্তরে গাওয়া গ্যাসের মতো দামি না। 
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খেলা শুরুর আগে বোর্ডে ছকের পর ছক 
কাটছেন কোচ বা ম্যানেজাররা | নাম 
প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র তা ফাস 
করেছে রস+আলোর কাছে। দেখা যাক 
কেমনতর তাদের কৌশল । ওয়েবসাইট 
অবলম্বনে লিখেছেন শরীফউল্লাহ্‌ 


টা ০. 
ইংলিশ কৌশল 
জয়তু লং পাস। গোলকিপারের পায়ে জোর থাকলে আর জার্মান যান্ত্রিকতা দক্ষ ও অদমনীয়। গোলকিপার. থেকে 
সট্রাইকারটি ডিকেন্ডারের চেয়ে করেক বিঘত লম্বা হলে বাকি শ্রতিপক্ষের গোলে পৌছানো পর্যন্ত একনুয়ে জার্মানদের 
ফুটবলারদের কষ্ট করার কী দ্রকার! প্রয়োজন কেবল সুক্ষ রোখার সাধ্য কার? (বূলর গতি ঘণ্টায় ২৯৭ কিলোমিটারে 
মাপজোকের্‌। তবে বাতাসের দিক্‌ ও গতির ওপর নির্ভর করে পৌছাতে পারে) 


ইতালিয়ান কৌশল ব্রাজিলিয়ান প্ল্যান 


ূ্েদ্য রক্ণদু্ট সয় উপস্থিতি মধ্যমাঠে। অপেক্ষা কেবল গোলে যাওয়ার আগে বলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পা ছোয়ানো 
স্াইকারের পায়ে বল পৌছানো । এবং...প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে চাই। যত প্যাচ তত মোহনীয় ফুট্বল। তবে প্রতিপক্ষের 


ডিফেন্ডারের আলতো ছোয়াতেই পপাত ধরণিতল | তে গোলমুখে গোল দেওয়ার মুহূর্তে প্যাচানো যাবে না। 
পেনাল্টি আদায়ের অভিনয়টাও রপ্ত করতে হবে। 


ফরাসি কৌশল 


তারা নিজেরাই খেলায় হারতে পারে, কার্‌ও সহায়তা প্রয়োজন ছক তো নয় যেন শিল্প। সম্ভাব্য সব হাইপোখিসিস প্রয়োগ করা 
হয় না। খেয়াল রাখতে হবে, আত্মঘাতী গোল করার পর হয়েছে। মধ্যমাঠের খেলোয়াড়টি তাই বিভ্রান্ত । কাকে যে বল 
খেলোয়াড়েরা যেন হারিকিরি না করে দেওয়ার কথা ছিল! 
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আমার ল্যা্ডফোনটা ভ-র্-র্-র 
করে বেজে উঠল। হয়ে 
ফোন তুলতেই শুনি ম্যারার 
খসখসে গলা। ম্যারা হচ্ছে, 
আপনারা যাকে ডিয়েগো 
ম্যারাডোনা বলে জানেন, সে-ই। 
ভেরি ঘনিষ্ঠ ফন্ত। তাই 'ম্যারা' 


ই হোক, ম্যারার কঠে গৃভীর 
উদ্বেগ । বলে, “দোস্ত, ফেঁসে গেছি! 
কাপটা বুঝি গেল!" এক 


টেরিবলি রং...প্যাকটিসে নেমে 
একটির জায়গায় তিনটি করে বুল 


খাবলা বেশি দাড়ি কেটে গেল। 
ভালো ডাক্তার নেই? 


করা হয়ে গেছে, দোস্ত । এখন তুই 
এসে বাচা। আমার দলের সব 


আমার দাড়ি কাটা উল্টোপাল্টা হয়ে 
বাচ্ছে। এর ক্ষতিপূরণ তুই দিতে 


প্লিজ, তুই এসে আমার গেম 
প্যানটা নতুন করে সাজিয়ে দিয়ে 
যা।" এসব শুনে ওর জন্য আমার 
খ্ব মায়া হলো, যদিও আমি 
আর্জেন্টিনার বিপক্ষে । ব্রাজিলের 
সাপোর্টার। হাউএভার, বললাম, 
“অক্কে, আমার বাসায় প্লেন পাঠিয়ে 
দে। ততক্ষণে আমি রেডি হয়ে 


গ্লেন। আমার বাসা থেকে পাচ 
টাকা রিকশা ভাড়া। তুই তো 
চিনিস, শালা । ইয়াং বয়সে একবার 
তোর টিম নিয়ে শ্রীতি ম্যাচ খেলতে 
এসে কলাবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের 


বললাম, 'আযাই, চোপ! ফোন রাখ!" 
মহা ঝামেলা, ভাই । রিকশা নিয়ে 
আপনাদের ম্যারাডোনা একেবারে 
আমার বাসাম় চলে এসেছে। 
চেম্বারে ক্রায়েন্টদের হাত-পা: 
দেখার কাজ আমার মাথায় উঠল। 
একেবারে পেটে লাথি। কলাবাগান 
মাঠে পৌছে দেখি কালো কালো 
ফুটবলের মতো কেবল মানুষের 
মাথা । প্লেন, ম্যারাডোনা আন্ত 
মি-_মিডিয়ার তৎপরতায় পাবলিক 


উয়া জিন্দাবাদ!" ভিড় 

গ্রেনে উঠলাম্‌ দুজনে । প্লেনটা 
ম্যারার মতোই ছোটখাটো, মজবুত 
আর ফাস্ট । টি বললাম, 


'অই মিয়া, একটু টাইনা চালান" 
ঢাকায় আমার বহুত কাম। জলদি 


ফিইরা আইতে _হইব।" 
আর্জেন্টিনায় পৌছেই ওদের জাতীয় 
টিমকে তলব করে একটা প্র্যাকটিস 


গেছে ওর। কোচ ম্যারাডোনাকে 
চোখ পাকিয়ে বলছে, "গেট লন্ট!' 
বোর্ডরুমে আমি বললাম, 'হবে না। 
কাপ জিততে চাইলে বাংলাদেশ 
থেকে ক্রিকেটার সাকিব ও 
তামিমকে হায়ার" করতে হবে। 
ওরা মহা বিশ্বকাপূ মানের ফুটবল 
রিটায়ার্ড 


পিঠে থান 
তো 


চোখে তাজ্জব হুয়ে তাকিয়ে রইল 
আমার দিকে। ঠিক এই সময়ে 


ফোনখানা ফায়ার ব্রিগেড্রে ঘণ্টার 
মতো ঢং ঢং করে বেজে উঠল। 
ফোন তুলে বললাম, "হ্যালো, 
কে? ভাঙা গলায় একজন, 

দুঙ্গা, স্যার..." 
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ব্যাপক আয়োজন করেছেন। এত উচু 
যে এভারেস্টু, তারও একটা সীমা আছে। 
কিন্তু বাবার টুৎসাহের কোনো সীমা নেই। 
এই উতৎসাহ্‌ নিজের মধ্যে রাখলেও একটা, 
কথা ছিল, উনি তা রাখছেন না। 


রকরে 
ম্যারাডোনা! আযাই, শুনছ, ম্যারাডোনাকে 
দেখাচ্ছে। আরে, ওই তো মেসি। দেখেছ, 
দেখেছ, বলটা কী করে কাটাল? শাবাশ 
ব্যাটা! সবগুলোকে দেখিয়ে দে, ফুটবল কী 
জিনিস! আমাদের বাসার আশপাশে কোনো 
কানের ডাক্তার নেই। থাকলে এই কয়েক 
দিনে চেম্বারে রোগীদের জায়গা দিতে পারত 
না। বাবার কারণে পাশের বাসার পিচ্চিও 


বাবা নিজে আর্জোন্টনার বিরাট সমর্থক । 
তার আচার-আচরণ দেখলে যে কেউ 
ভাববে, ম্যারাডোনা তার ছোটবেলার বন্ধু 
তারা একই সঙ্গে বড় হয়েছেন, 
খেলেছেন। একসময় ম্যারাডোনা 

জন্য নায় চলে যান, তারপর তো 
ইতিহাস। বাড়ির পেছনে ছাদ থেকে 
একেবারে নিচ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার বিশাল 
পতাকা । সেই পৃতাকার কারণে আমার 
ঘরের জানালা দিয়ে আলো-বাতাস দূরে 
থাক, মশা-মাছিও আসতে পারছে না। 
আলো-বাতাস না আসার চেয়ে বড় একটা 


“তোর ঘরে, লাইট-ফ্যান নেই? ওপলো অন 
করে রাখ" 
“বাসায় তো বিদ্যুৎ থাকে না। লাইট-ফ্যান 
দিয়ে কী হবে? 
বিনা থাকবো মার ঘরে চলে 

॥ ৪-৪-২ নাকি ৪-৩-৩-__কোনটা 


বেস্ট ফরমেশন সেটা নিয়ে আমরা 
আলোচনা করব। গরমের মধ্যে একা একা 


সাপোর্টার। বিশ্বকাপ এলে শুধু বাবার সঙ্গে 
ঝগড়া করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি 
ঢাকায় আসেন । মামাকে গিয়ে বললাম, 
“মামা, এই ফালতু পতাকার জন্য ঘরে 
বাতাস আসে না। গরমে ঘুমাতে পারবে? 
“ফালতু পতাকা মানে? তুই 

সাপোর্ট করিস না? নতাকষা তুই লাগাসনি? 
“আরে না, আমি তো ব্রাজিলের সাপোর্টার। 


রোনালদো? মাথায় ফৌড়া হয়েছিল, তাই 
ন্যাড়া হয়েছি) ভুলে গেছ? এবার তো 
না।' 
“ও. তাই তো তাহলে এই.ফকিরা পতাকা 
রেখেছিস কেন? ছিড়ে আগার কাছে 
য় দে, আপা ঘর মোছার জন্য ন্যাকড়া 


করতে পারি না। এখনই একটা কিছু 
করতে হবে। নো লং প্রসেস। আমার 
মার, ভাঙরে তালা, যত সব বন্দীশালা, 
আগুন স্থ্ালা..টাইপু। চল্‌, চল চল।' 
নারদ টানা নেন 
একটা যুদ্ধ যুদ্ধা ভাব অনুভূত হচ্ছে। মামা 
হাসিমুখে বাবাকে বলল, “দুলাভাই, 


আপনার দল কাপ জিততে পারবে না।" 


“তোমাকে কে বলেছে? নাকি তোমরা 
আগেই ফিফার সঙ্গে টাকা-পয়সা দিয়ে সব 
ঠিক করে রেখেছ?" 

ছি, দুলাভাই! মনটাকে এত ছোট করবেন 
না। অবশ্য আগনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, 
আর্জেন্টিনার 


“ওই শুনুন, কাক ভাকছে। কাক বলছে কা- 
কা, কা-কা! মানে হলো, সামান্য কাকও 


পাচ্ছেন না। 
তাই বললাম, 'মামা, প্রকৃতি আর্জেন্টিনার 
কথাও বলছে। শুনে দেখেন, ছাগল ডাকে 
মেএএএ, মেএএএ! ছাগল আসলে মেসির 


কথা বলতে চাইছে" 
“রাইট! খাটি কথা বলেছিস ।' বাবা লাফিয়ে 
উঠলেন। 


ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আপনার কথা 
বলছি না, আমার ভাগ্নের কথা বলছি। আর 
সেই ছাগল মেসি নামটাও পুরো বলতে 
পারে না। মেএএ...বলে আটকে যায়। 
মানে সে দিধাগ্রস্ত। আপনিও কিন্ত 
দিধাস্ত।" 
'আমি?,আমার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই।" 
'আছে। আপনি বাড়ির পেছনে আজেঁন্টিনার 
বিরাট এক পতাকা লাগিয়ে বসে আছেন। 
আর্জেন্টিনাই জিতবে, এই বিশ্বাস থাকলে 
আপনি বাড়ির পেছন দিকে পতাকা 
লাগাতেন না, অন্যদের মতো ছাদে লাগিয়ে 
সবাইকে দিতেন, এবার , 

টনাই জিতবে। বুঝেছেন?! 
বাবা কিছু বললেন না । মনে হচ্ছে এখনই, 
বিস্ফোরণ ঘটবে । মামাও মনে হয় বেশ ভয় 
পেয়েছে। হঠাৎ বাবা বললেন, 'আবির, 
পতাকাটা খুলে ছাদে গিয়ে লাগা। 
এমনভাবে লাগাবি যাতে মঙ্গল গ্রহ থেকেও 
দেখা যায়। আমি জানি, আর্জেন্টিনাই 

বে। 
আমি মহাখুশি হয়ে পতাকা খুপতে 


ব্রাজিলের মতো । শোন, বুদ্ধিমানরাই ব্রাজিল 
সাপোর্ট করে। তোকে তো গাধা ভাবতাম, 
এখন দেখছি তুইও বেশ বুদ্ধিমান। ঠিক 
বলেছি না? 


না । 
মামা আমার পিঠ চাপড়ে বাইরে গেলেন । 
আমি 


স্পেনের দলে আছ তো? অন্য দলে গেলে 
কিন্ত খবর আছে।' 
আরে, আছি আছি। এবার স্পেনই 
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জমজমাট ফুটবল ম্যাচ, 
| দেখছেন এক বুড়ো। তার 
তত বাব সি অই 
পেছনের সারির একজন 
প্রশ্ন করেন সেই বুড়োকে, 


| নি পার শে খালি দি নিয়েদে 
। ফুটবল গোল হলো কেন? | ফুটবল খেলায় প্রতি দলে ১১ ॥ আছেন যে? কারও আসার কথা নাকি?' 
জ্্রলোক বললেন, 'না, কারও 
| জান পোলোয়াড় খারে করেনঃ | জর লহ আসলে আমি আর 
] প, মিরপুর, ঢাকা গাও আ/এ, চট্গ্াম ] সত 
এ, ] একজনের ভুলে গোল খেলে সব সময । তাই একসাথে দুটো টিবিট 
চারপাশ থেকে লাহি-উতা ; যাতে লঙজাা বাকি দশে মিলে পি ছে 
1 খেতে খেতে। | ভাগ করে নিতে পারে । কু আমার একসাথে দে 
০ টিকিট কাটার অভ্যাস, । 
ডিজিটাল ফুটবলের সুবিধা কী? ? বাংলাদেশ কবে বিশ্বকাপ ফুটবল | ব্রাউন টি দিলেই টা 
নাল] ফাইনাল আসরে খেলবে? নষ্ট হতো না।' 
সঞ্জয় উদ্দিন বুড়ো ভদ্রলোক ল্বা একটা শ্বাস ফেলে 
রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর বু্িশহন চট্টগ্রাম বললেন, জু মার 
অনেক সুবিধা, আপনিও চাইলে | যেদিন বিশ্বকাপ ফুটবল আউল কবর দিতোনভিলে 
ঁ হতে পারেন! | বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। ারিস্যাছাারে 
টি চালাতে খেয়াল করলেন, 
আমাদের বাস্তব জীবনে | গিকি ্ 
কোনটি বেশি জনপ্রিয়-_ফুটব্ল, | 5 মুর দকসারিতে বসে ভারি 
না ক্রিকেট? ; সুটবনের উিকা কেমন? চিৎকার-টেটামেটি ৯ 
মো. রফিক | যশোর সদর, যশোর । বাসর েরেদর 
ফুলবাড়ী, খুলনা | ফুটবলটাকে ক্ষমতা ধরলে তার মন ছুটে যাচ্ছে ম্যাচ থেকে। 
চার বহর পর পরতো দি খেলোয়াড়রা সব রাজনৈতিক নী 
ফুটবলই প্রিয়! | ব্যক্তিত্ব ছি গিয়ে বললেন, 'আপনি 
॥ রন নী | হি বল ই কী 
। 
| মেয়েটা, গাল দুটো লাল করে জবাব 
] ব্রাজিল, না আর্জেন্টিনা দিল, হ্যা, আমিও বহক্ষণ ধরে দেখছি, 


ইয়াসমিন হক 
ব্যাক ট্রেনিং সেন্টার, সাভার, ঢাকা 
ভিসাসহ, না ভিসা ছাড়া? 


ভিনন্দন ইয়াসমিন। আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড। 
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লিখুন_-সবজান্তা সমীপেবু, রস+আলো, প্রথম 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । । 


নজরুল ইসলাম 


প্রমাণ আছে। অন্যতস্থৃতার 
(8110) প্রমাণ । 
সেটা? 


€ হাতির পথ আগলে 
দাড়াল পিঁপড়ে, বলল, 
কথা না বাড়িয়ে প্যান্টটা 


ব্যাপকনির একটা টিকিট," এবার দৃঢ়কঠে 


'গত পরশু” বলল সে। 

7 টাটব ঘর সি বলল ইভানৎসভ। 
টু "কিছু বিনব নাট 27777857558 
লি রিভ বেছি এল রিবাবের লোন কিন্তু ইভানতদভ একই ধ্‌ করতে 
ঠা বারংবার । অবশেষে সিকিউরিটি গার্ডরা এসে 
ঈর্ধা তাকে ধরে বের করে দিল আ্যারোফ্লুটের অফিস 
সি-বিচে এক লোকের পেটে বড় এক কাটা ভি 
টু তা হর মোটরসাইকেল 


ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। আর আমারটা এখনো  ইভানহসভের বন্ধুরা একটা মোটরসাইকেল 


ব্যথা করতে শুরুই করেনি... । উপহার দিল তাকে । 
এরপর বহুদিন হা-হুতাশ করল, 
টকিট কউকে কাছে পেলেই অভিযোগের দুরে বিলত, 


'আমাকে আমার স্বপ্ন ঘেকে বঞ্চিত করা হয়েছে" 


অদলবদল করে । 
) এ 
গু বসের 
[ঘা উর ভউসরধণী 
খড় স্পিয় দিতে শাখা 
৬ ঘুমোতে যাওয়ার আগে মা ৬ উদ্দেশে বলি 
পাশে দুটি প্লাস গত মানুষের স্থান বাহিনীতে প্রথম 
রাখে_.একটিতে পানি, অন্যটি কিখলো দখল করতে পারবে তিনটি দিন সবচেয়ে 
শূনা। তেষ্টা পেলে প্রয়োজন. লা। কৃঠিন। বিশ্ষ্‌ করে প্রথম, 
হবে পানিপূর্ণ প্লাসের, আর ৬ প্রোগ্রামার ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন। 


তেষ্টা বদি না পায়_তাই রাজনীতিবিদদের র্থক্য 
ঘ্রাস রাখা। টি সতী বি ও সময় খুবই কম। ভাই 
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